রি ইন রও 
বেপুনকে ঠিকঠাক ওড়াতে বেলুনের নিচে জুলানো হু আগুন আদনের কারণে হালকা টিল অমস্যায় 
বাতাস বেলুনকে উ্ধুখী রখে। শিংগেলসের এই টিপস এতই হট জ্যা স্পাইসি যে এটা 
খেলে এমনি মুখ গিয়ে আগুন বের হবে, বে থাকবে উক্াুখী। 


ভিতর জার নন 


তাদের বিদায়ী অনুষ্ঠানে আকষ্ঠ অদ্য বার্ষিক বোনাসের বাজেট বাচাতে একটা 

পান করায় প্রেসিউেসটের সঙ্গে দেখা টাগাল_ 

করার মতো অবস্থায় ছিল না। পনি যদি দামি কাপড় পরে অফিসে 
পরামর্শ করে ঠিক করলেন, লেন ভারম আনুদা নর নি 

সেদিন যে সেনাদলটি থেকে সচ্ছল, বোনাসের এই সামান্য 

ফিরে এসেছে তাদের সঙ্গেই বিদায়ী দল হূলেও আপনার চলবে । 

9 সাক্ষাৎ, যদি আজেবাজে কাপড় পরে 
দেবেন। সেনাদূলের সঙ্গে দেখা করে, অফিসে আসেন তাহলে আমরা 
প্রেসিডেন্ট এতই মুগ্ধ হলেন যে তিনি পনি ফালতু খরচ করেন। তাই বার্ষিক 
ঘোষণা করলেন, সেনাদূলের বিমান টাকা আপনাকে দেওয়া হবে না, 
উড্ডয়ন না করা পর্যন্ত তিনি তাদের কেননা আপনি সেটাও উড়িয়ে দেবেন। 


সঙ্গে থাকবেন কথা গুনে 
তো মাথায় হাত। কী আর করা! বাধ্য 
(ফিরে আসা সেনাদলকেই ফের 


'তোমাদের ব্যাকের বৈশিষ্ট্য কী?" 
'আমরা ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সেবা দেই ।" 
সান রিলে বানা 
ব্যাঘকের জন্য এত সময় হবে" 
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বিজয় দিবস ছাড়া বছরের অন্য সময়ে পতাকার চাহিদা 
খাবে সালেই দন আর কো না বানু কানা 
না জানলে পতাকা বিক্রেতাকেও খুঁজে পাওয়া । 
বিক্রেতারু আর কী দোষ? বাংলাদেশের পতাকা কেউ 
একবার কিনলে বেশ যত্র করে রেখে দেয়, ফলে নতুন 
করে আর কেনাও হয় না, তাই বিক্রিও হয় না। তবে 


আকাশে আজ দুর্য 

পৃতাকাও পতপত করে উড়ছে। রাস্তায় রাস্তায় পতাকা, 

বিক্রেতাদের সমারোহ । তবে এই বিদেশি পতাকা লাগানো 
রকম মতভেদ আছে। কারও মতে, 'বুঝলাম, 


সংখ্যা ১১৯ নিয়ে নানা 
তুই অমুক দেশের বিরাট সাপোর্টার, তুই খেলা দেখ, টি 


ভালো লাগলে তালি, না লাগলে গালি দে, লাখি মেবে 
ভেঙে ফেল; কিন্তু পতাকা লাগাবি কেন? এই বক্তব্যের 
বিপক্ষে আবস্থানকারীদের যুক্তি 


সিগন্যাল কাটিয়ে যায়, 
বিতর্ক কাটিয়ে 
অন্য কথায় আসি। ভেবে, 
দেখুন, এই বিদেশি পতাকাগুলো কিন্ত দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নয়নে দারুণ । পতাকা ধ্যমে 


চমৎকার ব্যাপার! তবে সমস্যা একটাই। কদিন আগে টি- 
বিশ্বকাপের সময় কাউকে বাংলাদেশের পতাকা 
গড়াতে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে অনেকে উত্তর 
দেয়, আরে, বলে কী! বাংলাদেশের পতাকা তো আমাদের 
|" এ কথা সত্যি হলে তো খুবই ভালো । বিশ্বাসে 
বন্ত । আমরা এ কথাই বিশ্বাস করতে চাই। 


উদ্ধার করুন। 
রস+আলুলোর ঠিকালায়। ১৭ 
পাঠককে 


জি এম তানিম 


বাজেট পেশের আগে থেকে এল বাতাসে বাজেট রেশ, 
কেমন হবে তা এই জল্পনা করে চলে সারা দেশ। 


লিষ্টি জমবে কী কী কেনা যাবে, আর কী যাবে না কেনা, 
খাটতি কমবে নাকি এইবারও খাঁড়বে বোঝার দেনা 
অর্থনীতির মাথারা দিবেন গাল্ভরা 
গরিব তবুও থাকবে গরিব, ধনীরা 
চাই না এম্ন বাজেট যা হবে গুটিকয়েকের তরে, 
এমন বাজেট চাই যা আনবে ঘরে ঘরে। 
বাজেটের তরে অপেক্ষা তাই ঈদের চাদ, 
বাজেট হউক জীবনের তরে, না হোক মরণ ফাদ। 


2৩ 


মধ্যে উপযুক্ত অনিল পাঠানো 
লা হউক বর 


মন্দ হতো খুব কি যদি ঘটত এমন দৃশ্য: চাপে 
পড়ছে বড় দলগুলো আর হারছে এবার ...? 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক এম আলোর সোমবারের জোড়পতর হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ৪-1181] :180101011-810-1119 


ঈশপের অপ্রচলিত গন্প 
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একটি উইল 
ভাষান্তর : কুশ 


একদঙ্গল লোকের চেয়ে একটি লোকের দাম 
অনেক। সেই কথাটা জানানোর জন্যই এই 
৮৬ 


এক ভদ্রলোক তাঁর তিন মেয়ে রেখে মারা 


, চুরকায় উল্‌ বুনতে জানে। 
টতী বদের সি তোরা দেখতেও 


মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, যাতে 

তারা তাদের ভাগের সম না করতে 

পারে। আর একটি শর্ত, যদি মেয়েরা সম্পত্তি 
তারা 


করলেন, 
সম্পত্তি মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। 


ভূত্যদের। 
তর খাটিয়ে আর হিসাবি মেয়েকে দিলেন 


বলদ, চাষের যনপাতি, চাষি ইত্যাদি। 
আর মাতাল, দেখতে ভালো নয়, মেয়েকে 
দিলেন মদের গড়ার, পিপেশরতি আদুরে মদ, 


একখানা বড় বাড়ি বাগানসয়েত। 

মা যখন পাড়াপ, ও 

মতামত নিয়ে এভাবে স্বভাব অনুযায়ী 
সম্পত্তি ভাগ করে দেবেন ঠিক করেছেন, সে 


ঈশপ সব শুনে বললেন; “এ তোমরা কী করছ? 
ভদ্রলোকের উইলের মর্ম তোমরা কেউ বৃঝতে 
পারনি। হয়তো ভদ্রলোক এই কাণ্ড দেখে তার 
কবরের মধ্যে নড়ে দুঃখ প্রকাশ করছেন ।" 
'তাহলে কী করা হবে?' সবারই প্রশ্ন। সবাই 
অবাক। 

এ তো অতি সোজা কাজ ।' ঈশপ বললেন, 


। 
অতএব, যে মেয়ে যা পেয়েছিল কিছুই রাখবে 
না। যার খান জিনিস বিক্রি ফরে নগদ টাকা 
জোগাড় করবে, আর তা থেকে তাদের মাকে 
ভার প্রাপ্য টাকী মিটিয়ে দেবে । 


সারমর্ম: বুদ্ধিযানই সমস্যার সমাধান করতে 
গারেন। 


অভিনেতা : নামেই পরিচয় যে নেতার 
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তবে পুরো বাজেট তো আর খালি অর্থমন্ত্রীর গল্প । বাজেটের টাকা 
উন্নয়নের জন্য না, এর বড় অংশই সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়ার 


দেখা 
মাধ্যমে কেন পাঠালে, তিনি তো প্রতিবছরই এখন দেখা যায়, ধনী হয়ে গেল দুই ব্যবসায়ী বন্ধুর। এক 
৩০০ টাকা টা কেটে রেখেছেন" আও ধনী হচ্ছে, আর গরিধ আলণ বন্ধু জানতে চাইলেন, 'কিরে 
সেই অর্থমন্ত্রী টাকা নিয়ে আসছেন। কীভাবে হলো? কেমনে পারলিঃ 
আর মাত্র দুই দিন পরেই বাজেট । আসলেই পরিবের আরেক বন্ধু তখন বলল, "আসলে 


তাও আবার ডিভিটাল বাজেট । পাতে পড়ে কম। এ থেকে বাচতে  মিলটা চালাতে পারছিলাম না, 
এবার অর্থমন্ত্রী এক লাখ ৩২. হাজার হুলে এভাবে মাথা গুনে গুনে অর্থ তারপর একদিন আগুন লেগে পুড়ে 
কোটি টাকা নিয়ে আসছেন। অবশ্য দিলে হুয়তো গরিব মানুষ বাতেট  গেল। বি করা ছিল, আবার বৃ 
ঘারা পত্রপত্রিকা পড়েন, একটু থেকে কিছু পেতে পারত। কিন্তু শিল্প পুনর্বাসন বরাদ্দ থেকেও কিছু 
খোজখবর রাখেন, তারা মনে নানা কারণে অর্থমন্ত্রী এ ধরনের পেলাম । তখন ভাবলাম, যাই, 
করতে পারেন, এটা কোনো টাকা গ্রহণ করবেন কিছুদিন ঘুরে আসি ।' এবার এই 


তো আছে ৫৩ বিলিয়ন ভলার। এর এক দেশের গল্প এখানে চালিয়ে অবস্থা?" । বন্ধুটা বলল, "খুব বন্যা 
মানে হলো তিন লাখ ৬৫ হাজার দেওয়া যায়। হলো, আমার পুরো মিল্ই পানিতে 
৭০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ পুরো গল্পটা আফিকার কোনো একটি নিলি 


বাংলাদেশের এক বছরের সব খরচ আবার 
মিটিয়েও হাতে থাকে ছিগুণের বেশি আমাদের আশপাশের কোনো দেশও লাগাও কেমনে?" 


। 

থাক, আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের গল্প বলেও প্রতিবারহ মনে হয়, এবার ভালো, 
খবর নিয়ে লাভ নেই। বরং নিজের চালিয়ে দেওয়া যায়| একবার কিছু হবেই হবে। যারা আশাবাদী, 
দেশের মানুষের কথাই বলি । কোনো এক আন্তর্জাতিক সম্মেপনে তাপ আশায় থাকেন । আর 
দেশের ১৬. তিনি ১1 বাকিদের বলি, “গরিবদের আর 
বাজেট বরাদ্দের এই টাকা ভাগ করে অর্থমন্ত্রীর । এক অন্ত্রী একটা যতই কষ্ট থাক না কেন, একটা বড় 
দেবেন। আর মাধ্যমে ছবি দেখিয়ে বল্লেন, এটার বাজেট সুবিধা আছে। গরিব থাকার জন্য 
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মু ধু 
নতি ভিন ১ 
৮১ 


আমাদের দুটা 
কী সুন্দর বুকে টেনে নেয়! 
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আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল দম্পতি 


সেকালের যেমন রোমিও-জুলিয়েট, একালে তেমনি আমাদের পাড়ার রোমান-জুলি। যথাসময়ে জুলিদের 
রোমানের্‌ বাবা-মা গেলেন। কিন্ত মুরবিব্দের আলোচনা 2 চলতে থাকল । 


শুরু 
আলোচনা বলতে গেলে একদম গোলাগুলির পর্যায়ে শেষ হলো । বেচারা রোমান আর জুলির তো 


ফিরেই রোমানের বাবার ঘোষণা, প্রয়োজন হলে, ছেলের বিয়ে আমি ব্রাজিলের কোনো মেয়ের, 
সাথে লেখাই বাড়িও পা বিকালের পা হও যে গৌল তৌ় আবার ড় নায় কথা 
পিজা মা বেলে রোলার সাতার 
রাখবে 

অন্যদিকে জুলির বাবাও কম যান না। 'ছেলের নাম শুনে আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম । রোনালাদো, 
'রোনালদিনহোর নামের সঙ্গে মিল রেখে ছেলের নামও রেখেছে রো দিয়ে! কোথায় মহারাজ ম্যারাডোনা 
আর কোথায় রোনালদো! আমিও দেখে নেব, মেয়ের বিয়ে দেব ম দিয়ে শুরু, এমন নামের কোনো 

ছেলের সঙ্গে । মতের মিল না হলে সংসার কখনো সুখের হয় না--়্ ্যারাভোনা পর্যন্ত এই কথা 

স্বীকার করতে বাধ্য" 

বেকায়দায় পড়ল আমাদের, এ । কী করবে বুঝে উঠতে 
পি রি আন 


5 এই যেমন বিশ্বশান্তি, 
সংসোরতো করবে ছল আবু মেয়ে তাদের আা্ট্যািটিই হলো ১4১১5 


ঠিক দূলটাহ 
87515552558 2155 
ব্যাগ থেকে জুলি যে রস্মাল বের বল তাতেও শ্রাজিলেন্স পতাখা! থিরে আর ঠেকার কে! 
রে 
55851584848 'এ-বি ফ্যামিলি' বলে। 'এ' ফর 


৭ জুন ২০১০। রস+আলো ১১ 


প্রেমিকাকে দেওয়ার চেষ্টা করা 


আর খ্যইসনা। আমার. গর গব 
এই মায়া-দয়া কর। | গব গব.. 


[এই শিক্ষা নিজের জন্য না, দেশ ও জাতিকে 
কিছু দিতে চাই... 


উচ্চশিক্ষা লাভ করা 
৯২ রস+আলো ৭ জুন ২০১০ 


বস্থা। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ মিলিয়ে সময়েরও তিন 
তা-ই। কিছু কিছু অপদার্থেরও যে তিনটি অবস্থা থাকতে পারে, 
(ফিচার। লেখা আমির খসরু আকা রানা 


ঠি 


খপখেলাপি হওয়া 


হল, ৩০টা আবুল পাঠাইলাম, হেগো দিবি 
তোরা টািদিন 
সুদে ফালায়া... 


/ 
রর 
গু 
রর 


আদম ব্যবসা শুরু করা 
৭ জুন ২০১০ রস+আলো ১৩ 


গজচিঠি 
হতভাগা . গড আন 


১ 
নী কেক ভর 

তোর বেশি কথার জন্য নিউ '.... থেকে দিয়ে ফোন না করে চিঠি 

10588 

টিলিনরদরনার+... বাকারা রানা 


টে 1৬ 


না। সকালে নাকি ছোলা শুই দিয়ে মুড়িও খাসঃ কত করে “*”' লাম 
িনরনিদিলাণ মারি নানকারা লালা 
টিনা চরীজারি রানির 


ইতি, তোর বন্ধু 
ম্মেলে 
রসচিঠি-৪৭ : উত্তর রয় পাঠক, ওপরের চিঠিটি 
প্রিয় আগেল, সঠিকভাবে পূরণ করে পাঠিয়ে 
তুই তো জামার কথা বিশ্বাসই করলি না । শার্টের কলার উচ করে খুব ভাব নিলি। দিন আমাদের ঠিকানায়। 
এখন দেখ, জামাই হিসেবে ও আমাকেই বেছে নিয়েছে। তা ছাড়া তোর মতো তিনজন সঠিক উত্তরদাতার 
গাবরকে কে বিয়ে করবে? আহা, সুন্দরী স্ত্রী আর কীঠালবাগানের বাড়ি, 
আমার, একেই বলে ডাবল অফার । এখন আমি কোনো কাজেই আর তালগোল প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৩০০. 
পাকাই না। সেদিন ওর সঙ্গে 'নাটকটা দেখে ভালোই টাকার প্রাইজবনড। 
লাগল । কমলাপুরে গিয়ে ট্রেন দেখলাম, তাও ভালো লাগল । বুঝলি দোস্ত, এখন শেষ তারিখ ১৭ জুন । 
2 দিলি! ইতি তোর বন্ধ, খামের ওপর লিখতে হবে 


প্রথম আলো, সিএ ভবন, ১০০ 


কাজী নজরুল ইসলাম 


এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, 
অন্তর, এনায়েত স্টোর, ৪৩/২, স্কুল রোড, ওয়্যারলেস গেট, মহাখালী, ঢাকা । ঢাকা-১২১৫ । ? 


রিমি দাস, পঞ্চম শ্রেণী, বাড়ি ৩, রোড ৩, ব্লক এ, সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা। 
চলল 


সুদীপ্ত অনির্বান, ৩৬৮; দক্ষিণ কাফরন্ল, সেনানিবাস, ঢাকা । 
৭ জুন ২০১০ রস+আলো ৷ ১৭ 


৭ জুন ২০১০। রস+আলো 1১৯ 


ঢাক নহরের বাসাবাড়িতে সবচেয়ে 
'অপরিহা্য মানুষ কো? 
নিঃসন্দেহে এর উত্তর হচ্ছে 'বুয়া' বা 
কাজের মানুষ । বেশ আগ! 


বুড়ি সবাই তৈরি পোশাকশিয্পে কাজ 
করতে চান। “বুয়া পেশায় সম্মান কম 
পোশা কাজ করলে অবিবাহিত, 


কারণে । খাদ্দামা ভিসায় 


লোভনীয় হচ্ছে খাদ্দামা ভিসায় বিদেশে 
যাওয়া । যাঁদও এই শ্রেণীর নারীদের 


২০ রস+আলো ৭ জুন ২০১০, 


আকসা | শাসক বাবসা নেন 
আমগা সেটা কমতে পাঁরি না। বচারণ, 


আমাদের বুয়ার সমস্যাটা কী, 
জানতে আমি খুবহ আগ্রহী। তাকে পুরো 
বিষয়টি বোঝালাম। সমস্যার কথা 


জিজ্ঞেস করলাম, এবার সতি করে 
বলেন, এত দেরি করে আসেন কেন? 
বুয়া একই উত্তর দিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনারে জিজ্ঞাসা 


টাকায় নেমে এসেছিল। তখন থেকে 
আরও জন্ধ হয়েছে। এ রকম একজন 
অন্ধ, 


জন্য ্ে 
আমি বললাম, 'প্রধানমন্ত্রীকে পরে, 
জিজ্ঞেস করা যাবে। যেহেতু আপনি দেরি 
করে আসছেন, আপনার কারণটা দয়া 


বা 
জনই তো বললাম, রধনম্্ী শেখ 
হাসিনারে জিজ্ঞাসা করেন। দোষ আমার 


2:১1 ০ 


। সরকার আসলে চায় কী? 


খানিদ হাসান 
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল 


সবকিছুর সর চায়। 


দুধে পানি মেশানো হয় কেন? | 

| 
হন, ঈলফামরী 1 
দুখে দুধ মেশানোর নিয়ম নেই বলে। 


আল লে তত নদ দহন 
প্রমাণ কী? 


আল মামুন 

গঞ্ারিয়া, মুঙসিগঞ্জ 

কোনো প্রমাণ নেই, তাই এটাকে 
সেরা প্রশ্ন করা হলো না। 


ঁ 


আমরা ডাকে চিঠি পাই কেন? 
কবির 
সর 


ভালোভাবে ডাকলে সবই গাওয়া যায় 
বলে। | 


নৌকা ও ধানের শীষের মধ্যে পার্থক্য কী? 


মুহাম্মদ মুস্তাফিজুল হক | 
বাড়ি ৫৪, রোড ৬, পদ্মা আবাসিক এলাকা, রাজশাহী ৷ | 
ধান দাড়িপাল্লা দিয়ে মাপা যায়, কিন্তু নৌকা দীড়িপাল্লা ] 
দিয়ে মাপা যায় না। 


অভিনন্দন সু্াফিজ। আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকার শ্রাইজবভ 
। 


নিজকে প্রশ্ন পে পোস্টকার্ডের ওপর 

খুন_সবজান্তা সমীপে, রস+আলো, প্রথম 

আলো, সিএ ভবন, ১০০ কীজী নজরুল ইসলাম 
, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫। 


২২ রস+আলো ৭ জুন ২০১০ 


এম এম কলেজ, যশোর । 


আবার বহিগপ্রকাশ দেখাতে যাবেন না 
যেন। 


লোশন তুবা 
গর ষ্ঠ ধা (েঠ শরণ), কান্টিসেন্ট 
পা. স্কুল আ্যান্ড কলেজ, স্বর্গপূর (রংগুর)। 


চি সওজ 


নৈরাশ্যবাদী 


একদা এক নৈরাশ্যবাদীর ভাগ্য অপ্রসন্ন হলো । কলমের 
কালি লেপ্টে গেল তার সন্যা-কেনা দাম স্যুটে। দাগ দূর 
করার যাবতীয় অধ্যবসায় তার পরিণত হলো পশুশ্রমে। 
দাগটি আরও প্রসারিতই হলো শুধু। 


মাথায় হাত দিয়ে বসল নৈরাশ্যবাদী। “আমি আগেই 


জানতাম, কাপড়ের জাতই না এটা! কালি শুষে নেয় 
স্পূজের অতো!" 


কিছুই; শুধু 
কাপড়চোপড় 
আটকে রাখে 


গু উটপাখি ওড়ে না কেন? 
: আকাশে মাথা 
জায়গা নেই বলে। 


এক ঘষ্টা বাদেই বগলের তলায় চেগে ধরে 
০০ রি 


কী, দাগ্‌ দূর হয়েছে? প্রতিবেশীরা জিজ্ঞেস করল 


€ প্রোগ্রামার অফিসে বসে গেম খেললে বুঝতে 
হবে, হয় তার অল্প কাজ ও বড় বেতন, নয়তো 
তার অনেক কাজ ও বেতন কম। 


৭ জুন ২০১০ রস+আলো ২৩. 


